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রাঙার্‌ ব্যাপারটা সাধারণত তরুণ- 
তরম্ীদের বেলায়ই দেখা যায়। 
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চলো চলো কোহকাফ চলো--এই ল্োগানে দিখ্বিদিক প্রকম্পিত 
করে দলবল নিয়ে ছুটে যেতে হবে দৈত্যদের রাজধানী 
কোহকাফ নগরে। করতে হবে মহাসূমাবেশ। মিটিং-মিছিলে 


তাই তিলকওয়ালা দৈত 
য় দিতে হবে। সবশেষে দিতে হবে 


। ব্যাটা দৈত্য এমনিতেই সুড়সূড় করে প্রদীপ 
আসবে। 


প্রদীপের ভেতর থেকে 


দৈত্য বের করার 
বাংলাদেশি উপায় 


কী ভেবেছেন? প্রদীপে ঘবা দিলেই দৈত্য চলে 
আসবে? জি না। ২০১২ সালে 

বাংলাদেশে ওইটা সম্ভব নয়। দিন অনেক 
আগেই গত হয়ে গেছে। এখন প্রদীপ থেকে দৈত্য 
। কী সেগুলো? 


অভিনয় করতে হবে। ভয়ের চোটে দৈত্য মিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
প্রদীপ থেকে বেরিয়ে এসে বলবে, "হুকুম করুন, মালিক!" 


দৈত্য মন্ত্রণালয়ের সামনের লম্বা লাইনের সামনে দ 
দৈত্যমন্ত্রীর শৃলা, ভাগনে কিংবা ভাতিজার সঙ্গে খাতির থাকলে 
ভালো হয়। দৌড়ঝাপ্‌ করার পর অবশেষে আপনি, 

। ওনাকে বলতে হবে, 


দেখা পাবেন মান্নীয় 
মশাই, দৈত্য ব্যাটা তো প্রদীপ থেকে বের হয় না! আপনি যদি 
একটু দেখে দিতেন । আপনি মহান লোক। বললে হয়তো কাজ 
হতো! প্লিজ, একটু দেখেন না।' 

বলার সময় গলায় থাকতে হবে তেল। হাত দিয়ে করতে হবে 
কচলাকচলি । অতঃপর...অন্তহীন অপেক্ষা । মনে দয়া 
ইনি পলো দিসি তলো 
এক শুভদিনে বের হয়ে আসবে মশাই। 


হবে। 


প্রদীপসহ দৈত্যকে র্যাবের গাড়িতে তুলে অন্য প্রদীপ ও 
দৈত্যের সন্ধানে নিয়ে যেতে হবে। ধ্যে কোহকাফ নগরের 
অন্য দৈত্যরা ব্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি সুড়বে। জবাবে র্যাবও 
পাল্টা গোলাগুলি শুরু করবে। উভয় পক্ষের গোলাগুলির সময় 
পালানোর জন্য দৈত্য প্রদীপ থেকে বেরিয়ে আসবে । না বের 
হলে ক্রসফায়ারে পড়বে কীভাবে? বোঝোন না? যখনই 
পালানোর জন্য দৈত্য ব্যাটা বের হবে, তখনই খপ করে ধরে 
ফেলতে হবে তাকে । সহজ উপায়। 
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দেশের থানাগুলোতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক হিমঘরের অভাবে মামলা সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। দেশে প্রতিদিন যে পরিমাণ মামলা হয়, 


সে পরিমাণ হিম্ঘর নেই, তদন্তকারী কর্মকর্তা তো! দূরের কথা । এ কারণে প্রায়ই সরকারের ভাবমূর্তি 


১ 


আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে খেতে হয় হিমশিম । বন্তত দেশের প্রতিটি থানায় হিমঘরের 


রাজনীয়তা 
অস্বীকার করার উপায় নেই। এর মাধ্যমে যেমন মামলাজট কমে আসবে, তেমনি পুলিশের হেফাজতে আসামির মৃত্যুর পর এদিক- 
তথা 


হাজার মামলা নিয়ে 

না ফেলে রাখলে সংশ্লিষ্ট 
অল্প পরিশ্রমে 
প্রথম ধাপ 
ঘটনার পর পর 
সূচনাপর্বটুকু রুপ ঠিক 
সময়ে দরকার ধের্য ও সতর্কতা । 


এ জন্য সরকারের গুরুত্ব" রড 
ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে 
হাতের কাছে নিন্লোক্ত উপকরণ রাখতে 
হবে : ১. কানের জন্য তুলা কিংবা 
রাবারের ছিপি, ২. চোখের জন্য কালো 


রকারি অথেরও সাশ্রয় হবে। মাত্র চারটি ধা 
ভাবে নিরাপদ হিমঘরে তুলে রাখা সম্ভব, তা নিয়ে এখানে রইল বিস্তারিত 


দায়ের হয়, সে জন্য থানা-পুলিশ 
'মোটিভ' খুঁজে বের করা কিংবা হেসে- 
খেলে কাটানোর জন্য পাবে কমপক্ষে 
তিন মাস। উর্ধতন মহল চাইলে এই 
সময় আরও বৃদ্ধি করতে পারবে। কেননা 
সময়ক্ষেপণ গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ, 
তবে সাধারণ ক্ষোভের মাত্রা বেশি হলে 


যেকোনো চাঞ্চল্যকর মামলাকে 


বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
ঘটনার 5৪ দিন পর- 

$ অনেক সময় বেধে দেওয়া সময়ের 
মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। তবে 
তদত্তে প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। 
কিন্ত তদন্তের স্বার্থে কিছু বলা যাচ্ছে না। 
৬ ঘটনার কিছু আলামত পাওয়া গেছে। 
ঘটনার এক সাস পুর 

৬ খুনি/হামলাকারী চিহ্নিত করা 
হয়েছে। আসামিকে ভ্রুততম সময়ে 


চশমা এবং ৩; নাকের জন্য সরিষার প্রথম ধাপের বাণীচিরন্তনী ঘেপ্তার করা হবে। 
তে গাম প্রস্তুতি হিলেবে নু ঘটনার তিন মাস পর-__ 
বাজারদর দিতি ও 2 কান টা দেশের & কাক অনেক বেছে, 
টি স্থিতি পসন্দেহে বেশ অগ্রগতিও হয়েছে । এ ঘটনায় 
উদ নিন রভিদেসনিী অতীতের তুলনায় অনেক ভালো। মানুষ যেকোনো সুহর্তে দেশবাসী সুসংবাদ 
ক্ষোভ, সংবাদ সম্মেলন, শোকসভা এখন নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারছে! শুনতে পাবেন। 
ইহা ০ 
:পার্খপরতিক্রিয়া উপরিউক্ত 
লক্ষণের মধ্যে থাকলে মামলার লক্ষ্যে সংভিষ্ট সীল উহা বু 
ভার থানা-পুলিশের হাতে রাখা যাবে। করবেন । সুর ঘটনার সঙ্গে কোনো 
মামলা যেহেতু থানায়ই ্ধংদেহী মা, চাকনীতে চালককে এক 
28 
রও আছে, হাজার পবা কলমুড করা 
পাশি পু 1 
পদে “জজ, প্রেপ্তার সবচেয়ে ভা 
পাশাপি়াও পদ 
মহড়া বক নাটিকায়। বর্জানো কিংবা চালচুলোহীন (লে । তাবে 
জরুরি পতি আনার লক অত্যা গ্রে বারের দন সঙ্োনও দেখতে, 
শু রাত খা এ 
অপরা! করতে স্বাভাবিক কাকে আগে 
যে উঠেছে। ঢালা নিজ নিল হযে প্রতিটি নাচক করা জরুরি । 
লা সুপ একধিক মহ 


আজ চলতি রস || 
দ্বিতীয় ধাপ 


ঘটনার তিন মাস পর 


পার্শপ্রতিক্রিয়া : ঘটনার প্রতিবাদে মৌন মিছিল, 
র্যালি, মৌন মিছিল ইত্যাদি। 

ব্যবস্থাপত্র : উপরিউন্ত পার্খবপরতিক্রিয়া দেখা 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামলা হস্তান্তর করতে হবে 
গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হাতে। কালক্ষেপণের 
জন্য তাদের হাতে থাকবে সর্বনি্গ ছয় মাস। 


ঘটনার ?তিল মাস পর- 
€ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা নাগালের মধ্যে 


দেওয়া হবে না। তাদের প্রেপ্তার করে আইনের 
আওতায় আনা হবে। 
ঘটনার পাঁচ মাস পর- 

€ আমরা ঘটনার 'মোটিভ' সম্পর্কে নিশ্চিত 
হয়েছি। এখন আপ্রাণ চেষ্টা করছি অপরাধীদের 
চিহিত করতে । তদন্তের স্বার্থে সেই মোটিভ 
সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করতে পারছি না। 
ঘটনার ৬ থেকে ১২ মাস পর- 

গু. ইতিমধ্যেই তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
হয়েছে এবং অবশ্যই এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য 
উদ্ঘাটিত হবে। 


এক বছর পর- 
€ এই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটিত হবেই 
চিহ্নিত করে আইনের মুখোমুখি 
করবে। তবে এ জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। 
ঘটনার দূই বছর পর-- 


€ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রান্ত তথ্য-উপাত্ত ও খুনের 
আলামত পর্যালোচনা করে দুই, তিন, চার, পাচ, 
ছয় বা সাতটি বিষয় মাথায় রেখে গোয়েন্দারা তদন্ত 
শুর» করেছে। 

ঘটনার তিন বছর পর- 

€ তদন্ত সঠিকভাবেই চলছে। তবে ফল পেতে 
একটু সময় লাগবে। 


মানববন্ধন, অনশন কিংবা টেলিভিশনের টক শোতে নির্দিষ্ট কোনো 
মামলার প্রসঙ্গ উঠলে তদন্তকারী কর্মকর্তা অনধিক দুবার মামলার 
কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে দেখবেন এবং গণমাধ্যমের সামনে সরকার- 
নির্ধারিত এক বা একাধিক ত ব্যবহারযোগ্য বাণী উচ্চারণ 
ক্রবেন। সেই সঙ্গে হিমঘরে উপস্থিতির কোনো লক্ষণ্ণ দেখলে 
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এইটা কী হুইল! রাস্তাও দেখি আমার বুকটা খালি খালি লাগতাছে। বুকটা 
মতোই ফাকা । তাইলে কী হবে? খা করে, আহারে। গাড়িগুলান না 

এখন যদি খেলোয়াড়েরা রাস্তায় নামে, আইলে তো আমার জীবুন স্বাভাবিকই 
আমার কি আর কদর থাকব? হইব না। আয়, গাড়ি আয়... 


জনগণের বন্ধু না। এর আগে 
দ্যাশের জনগণের জানমাল রইক্ষার্‌ দায়িতৃ এহন আমি কোনো কথা হইল...দেখ 
আমার। আমারে ফলো করেন, পুলিশ ভাইগণ । ১ ইহ লাজ রি তো দিএনজিতে কেউ 
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- ১৯ মার্চ ২০১২, 


নি 
৪০. 
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কে হায় খোলস ভেঙে অমলেট হতে চায়! 


১৫০০০তম ছিনতাই 
উদ্যাপন 


ঢাকাসহ সারা দেশে গতকাল প্রচ 
ভাবগানীর্ঘের সঙ্গে ১৫০০০তম্‌ 


কপি পেস্ট করে আনা নিউজ থেকে 
জানা যায়, মালিবাগে একটি হেলে 
পড়া ভবনের মালিক তার ভবন হেলে 
পড়ার বর্ষপূর্তি পালন করেছেন। এ 
উপলক্ষে তিনি আশপাশের বিহ্বল, 
বিস্মিত ও হতবাক হয়ে পড়া জনতার 
নে নিলে বিভা না 


“মুখেঘুষ” উদ্যাপন 


সদ্য বিভিন পদে নিয়োগ পাওয়া 
পুলিশদের একাংশ স্থানীয় এক 
হোটেলে আয়োজন কুরল 


শুরু হয়। তারপর ঘুষ 
খেয়ে মনোঞ্জ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 
অংশ নিতে রাজি ইন তাদের অনেকে। 
একই প্রক্রিয়ায় বেশ কজন বক্তব্যও 
দেন। এ সময় তারা ঘুষ খাওয়াকে 
বৈধ, ঘোষণা করার দাবি জানান । 
স্ব্ের জন্য । তারা ঘুষের 
(রিপোর্টারদের 


১৯ মার্চ ২০১২ 


্ 
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ইপার্টিনীং তুমি নাকি ঠিকমতো 3 করো না! অফিসে গেলেও 
কাজকর্মে নাকি মনোম্খঁ” নেই? নাপরর্ীটে কী? এভাবে 


অফিসের বস তোমাকে কত দিন বসিয়ে বসিয়ে 
ওপর এখন নকি পি হি. ব্যথা শুরু হয়েছে? 
তাড়াতাড়ি দেখিয়ে চিকিৎসা করাও । করলে 


কিন্ত পরে দেরি হয়ে যাবে। 


৮৯৮৮... 

প্রিয় পাঠক, সঠিক জায়গায় 

রসচিঠি-৮৪ : উত্তর সঠিক জিনিপটির নাম লিখে 

প্রিয় চিঠিটি সম্পূর্ণ করুন। তারপর 
এ দেল জোনে ধুর খা নিল মোবাইল কথা বলাকেনাকি তুই দিন আমাদের 

শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিস। তোর ছেলে বন্ধুরা নাকি । 
তোর কল এলে আতঙ্িত হয়? মোবাইল ছেড়ে দৌড়ে পালায়! একবার কথা শুরু তিনজন সঠিক উত্তরদাতার 
করলে নাকি শেষ করতে ভুলে যাস? মোবাইলে এত কথা বলা কিন্ত ঠিক না। প্রত্যেককে দেওয়া হবে ৩০০ 
এতে ব্রেন-এর ওপর চাপ পড়ে। নিজের লাভ-ক্ষতি বিচার করবি আশা করি। টাকার প্রাইজবন্ড ৷ পাঠানোর ৫ 
ইতি তোর বন্ধু সাইফুল শেষ তারিখ ২৯ মার্চ। খামের 
ওপুর লিখতে হবে : ট 
রসটিঠি-৮৫, রস+আলো, 
প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০০ 
মিঠুন বডুরা, চকভিউ মারবে (নিচতলা), সুপার ক্লথ স্টোর, চকবাজার, উ্টথাম। কাজী নজরুল ইসলাম ১৭ 
সত কুমার বালা, রয়ে : আজিজুর মু্গী, সওদাগর রোড, হোল্ডিং ৭৩, গোপালগঞ্জ । এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, 
মো. আবদুর রহমান, কৃষি তথয সার্ভিসের আঞলিক কার্যালয়, ঢাকা-১২১৫। চু 
৮৯১৪৭ [যা জতজন। 


একদিন মীনা আর মিঠ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মীনা গলে তরে ুরকর লে 


বলছে! মীনা আর মিঠ টুপি চুপি ছেলেমেয়েন্ুলোর পেছনে গিয়ে উ 
ল্যাপটপে ফেসবুকের হোমপেজ খোলা । সেখান থেকে তারা সফদার আলী নামের এক ব্যক্তির 


করে পড়ছে! সফদার আলী সাহেব 


লাগলে লাইক মাস্ট ।" 
মিঠুর কথা শুনে সবাই হো হো করে 
হেসে ফেল্ল। আর তখনই মীনা দৌড়ে 


হোমপেজে এসে ভিক্ষা করা শুরু 

কন্রল--“আমাকে লাইক দাও । আমাকে 

লাইক দাও। ভালো লাগলে লাইক মাস্ট ।" 
ছেলেটা গল্প থামিয়ে তার 


জ্যাডমিনরা কী বলে ভিক্ষা করছিল?" 
পেছন থেকে মিঠু চেচিয়ে উত্তর দিয়ে 
দিল, “আমাকে লাইক দাও। ভালো 


থেকে বের হলো! বাবা রাজুকে জিজ্ঞেস 
মা তাক শিখলা, 
না? 

রাজু উচ্ছুসিত হয়ে বল্ল, 'অনেক কিছু! 
আল কেক 


ছেলের সফল গতি বাবা বললেন, 
“খুব ভালা কথা । তুমি কিন্তু মন দিয়ে 


দিল! মীনা দেখতে পেল, তাদের সামনে 


সুর 


বলল, 'আচ্ছা, শ্ঠি, 
তুমি গতকাইলের ওই জায়গায় যাও! ওই 


না! 
৩. এদের ফ্রে্ডলিস্ট পরিপূর্ণ! 

৪. এরা স্ট্যাটাস দেয়__আমার খুবই মন 
খারাপ। কেউ আমার মন ভালো করতে 


ইনবক্সে তেলের বন্যা বানায় ফেলে! 
৫. এদের প্রোফাইলে লেখা থাকে, আই 


ক্ষেত্রে ভুল থাকে!) 
৬,» 

৭. 

রি 


ঠ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল! তার্পর 
ইবিতে এগুলো বলল! মীনা 


দরবেশ হা েসবুবিং ছে 


প্রথমেই সে রাজুর প্রোফাইলে গেল! 
রাজুর আইডি নেম দেখে তো মীনা 
অবাক! স্তিনে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 
*রোমিও রাজু! রাজু আবার স্ট্যাটাস 
দিয়েছে, 51০ সঞ000 ০৩19 ছাম্মাক 
হষ্টরি দেখে মীনার চক্ষু চড়কগাছ! 
আ্জেলিনা জোলি_-16/11810507৩, 
15100?” 
রোমিও রাজু-'৮০৯!! (এ! 
000007098 065511)06 ৬০1০ ৪১11 
01 10101 890?" 
আযাঞ্জেলিনা জোলি-1810, গা! ৬৪10. 
0815 00020110115 ও 08121001021.) 
রোমিও রাজু আয] 10011511075 
075 005501 01 [8191 ৩৫101? 
(0াণথা 110) আঠা) 0800011 
আজ্জেলিনা জোলি_ “910 9601 
৮1181 9359, 017৯5 
রোমিও রাজু 1 ৮০111" 
এরপর আর কিছু নেই। তার্‌ মানে, রাজু 
এই মেয়েকেই ফ্লেঝিলোড দিতে বাইরে 
গেছে! মীনার মূনে একটা সন্দেহ জাগল। 


এটা ফেক আইডি না তো? 
আাঞ্জেলিনা জোলির প্রোফাইলে গেল । 
অনুসন্ধান শুরু করল মীনা! হ্যা, যা 
ভেবেছিল! 


এর প্রোফাইল 


আকা : জুনায়েদ 


পিকচারগুলো একটার সঙ্গে অন্যটার মিল 
নেই! এর ফেন্ডলিস্ট পরিপূর্ণ! এ স্ট্যাটাস 


দিয়েছে_] হা $919061)70015৩0 


ফ্রেন্ডলি প্রথণ1? 
মীনার আর বাকি রইলনা যে 
এটা ফেক আইডি! মীনা তার উপস্থিত 
দিয়ে ত্যাঞ্জেলনা জোলির ই-মেইল 
লিখে রাখল এবং তখনই ফেক 
আইডি প্রতিরোধক পুলিশের কাছে ফোন 


করল। 
হ্যালো আংকেল?" 

সু হুক বলছি। কী 
করতে পারি?' 

'আমি একটা ফেক 7 


ধরেছি। ত্যার্জেলিনা ই-মেইল 
জ্যাছে টু 
1 কানা: 


এত 


ধরে 


'্যাঞ্জেলিনা জোলি" নামধারী দুষ্টু ছেলে 
দপুকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ সব শুনে 
মদবর চাচা বললেন, 'আরেহহহ! 


হা রই 
হেসে বলল, এ 
করছিলাম ।" 

মীনার বাবা বললেন, 'তুমি কি করছিলা 
কইলা?' 'আম 


হা 


১৯ মার্চ ২০১২ 
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রর ] কী মজাটাই না হয়... 


আঁকা ও লেখা : মহিউদ্দিন কাউসার থে 


উনিই ইউএনও যখন ছোটবেলায় কেউ বলে তোমাকে অনেক 
চেষ্টা করেও খুলতে পারেনি । বয়স্ক মনে হচ্ছে। 
কী মজাটাই না হয়... কী মজাটাই না হয়... 


১৫1 ০:০1 


যখন ঘুম ভাঙার পর মনে পড়ে আজ কলেজ বন্ধ । 


টানি 


যখন টিউটরিয়াল পরীক্ষা দিতে এসে নি স্যার অপু: 


রস+আলো -4% _ ১৯ মার্চ ২০১২ 


১৯ মার্চ ২০১২ 


রস+আলো 4% 


-াঁ 


খাবার আগে ওষুধ ঝাঁকিয়ে নিতে | 

হয় কেন? 1 

মো. হাসান 

নতুন উপশহর, যশোর 

উন যা নিতো ক্রে 
ওধুধকে মনে করিয়ে 

দেওয়ার জন্য। 


রা 


বলুন তো? ] 


এম এস লিটন ফজলুর রহমান 
বাজার মোড়, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম | বাদমোছিল, বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাও 
নিরাপদ সড়কের জন্য আন্দোলন আপনি অনেক টাকার মলিক, 
হলেও নিরাপদ বেডরুমের জন্য ভালো লাভের আশায় বিনিয়োগ 
এখনো হয়নি। করতে চান। 
লি 
ভালোবাসার সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ 
সম্পর্ক দেশ স্বাধীন থাকতে পারলে মানুষ 
শক্তির সম্পর্ক কী? | বেন স্বাীন থাকতে পারে নাঃ 
সরকারি নাইমা মমতাজ 
মানুষের ইচ্ছার কি কোনো শেষ 
অনেক আগেও পৃথিবীতে | আছে! কখন কী যে চায় তার মন! 
ঁ | -_- কঃ 
] 
| ূ 
সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর - 
সবল্ান্তা সমীপেবু, রস+আলো, প্রথম আলো ] 
ভবন, ১০০ নজরল, ভা 
] কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ] 
বাবার মতো “ 


ডাকযোগে পাওয়া 


মদের জনয পদক ছাড়া বাকি সবাই দায়ী 


না। আর একই খামে 
বিভাগের কেউ ঝামেলা করার কথা 
নয়। 
মাতাল হওয়ার 
রসবিক্রেতাকে 
২ জিজ্ঞেস করলাম, 
থ্রি খদ্দের কেমন? উত্তরে 
সে বলল, “আসে যায়, 
আসে ঘায়, পরে 
আসে আর যায় না" । 
আমাদের রস+আলোর রসবিক্রেতার 


পাচ্ছেন ১০০ টাকার একটি নতুন 
ব্যাংক নোট।" হায়! টা যা সত্যি 
হতো! 

কাউনিয়া, বরিশাল 


যান, স্বপ্নের প্রথম অংশটা সত্যি 
করে দিলাম। বাকি অংশটা আরেক 
দিন দেখা যাবে। 


চাই, মা! 


কিন্ত আমি হতে বুঝতে পারছি বাবা, তবে তুমি 


এখন হতে পারবে না। 


গেলে তখন বুঝাবে, কিন্তু তখন দেরি হয়ে 


যাবে। 
তার এতটাই কষ্টবোধ হতে লাগল যে, তিনি 
কেঁদে ফেললেন। 


প্রদিন স্থানীয় নদীর পাড়ে খুঁজে পাওয়া গেল 


হ্যাট। অনেক খুজেও দেহ 
পাওয়া গেল না কোথাও । 
শোক সংবাদ প্রকাশিত হলো স্থানীয় 


। গতানুগতিক যেসব কথা লেখা হয় 
শোক সংবাদগুলোয়, স্সবই লেখা হলো। 
এবং প্রকাশিত হলো সই প্রত্যাখ্যাত গল্পটি-_ 
অনেক ছেটেছুটে এবং কিছুটা করে। 


এক সপ্তাহ পেরোতেই সম্পাদকের দপ্তরে 


অর্থ তাকে দিয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু তিনি 
তখনই উঠলেন না। গেলেন প্রধান 
সম্পাদকের কাছে, বের করলেন 
লিপি। 
খুব প্রতিভাবান, এ কথা লিখেছিলেন? 


'কী মদ খেয়েছ?" 
'বললাম তো, খাইনি । 


“আমার চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দাও! ঘরে বানানো ভোদকাটা খুব কড়া ছিল 


আজ? 

হচ্ছে? অভিজ্ঞ প্রাইভেট ডিটেকটিভ 
“ঘরে বানানো ভোদকা মানে! 
'অন্যদিনের চেয়ে দেরিতে বাসায় ফিরলে কেন? 70175125441 
'্রলিবাস অনেকক্ষণ ধরে। 3, 
কার সঙ্গে মদ খেয়েছ? জজ সুদর্শন, বৃদ্ধিমান, ধনী হওয়া সত্বেও 
“কারোর সঙ্গেই তো! আপনাকে মেয়েরা পছন্দ করে না 
“সব ঠিক আছে, খ্রিগোরি। এখন বাড়ি যেতে পারো নিঃশঙ্কচিত্তে।' তাহলে বেড়াল হওয়ার চেষ্টা করে 
'না! আমার ভয় করছে । আরও জেরা করো । আমার বউকে তো তুমি চেনো!" দেখতে পারেন৷ 


গেলেন ঘর ছেড়ে। 


সম্পাদকের দপ্তরের সকলে মিলে ৎসিবুলিকের 
লেখা সম্পাদনা করতে শুরু করল। 


ভূতপূর্ব জলে-ডুবে-মূরা লেখকের লেখা । 


হাতে গছিয়ে দিত দোমড়ানো-মোচড়ানো 
পাঞ্জুলিপি। 


অবশেষে একদিন সরবরাহ বন্ধ হলো এবং 
জমা দেওয়া সমস্ত লেখাই তত 

দিনে প্রকাশিত হয়ে গেছে। স্বস্তির নিঃশাস 

ফেলল সম্পাদকীয় দপ্তরের সকলে । 


পরদিন স্থানীয় নদীর পাড়ে পাওয়া গেল 
আরও তিনজন লেখকের হ্যাট। 
পাঞ্জুলিপিসহ। 
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